[image: image1.jpg]RGN AT T

o7 AfwTEeq

PRESS INFORMATION DEPARTMENT. GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH






তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর : ৪০০৩
 

জাতীয় জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া নেই

                                                         ---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী
 ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, আমাদের জাতীয় জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে বঙ্গবন্ধুর ছোঁয়া নেই। বাঙালির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ অর্থনৈতিকভাবে দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তিনি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করেন। আমরা যখনই কোনো বিষয়ে আইন বা নীতি প্রণয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তখন দেখা যায় বঙ্গবন্ধু ইতোমধ্যে সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ বা আইন প্রণয়ন করেছেন। আমাদের যুগের প্রয়োজনে সেটির শুধু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে হয়।


প্রতিমন্ত্রী আজ বিকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস ২০২১ উপলক্ষে বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনী ও ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এর উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু কেন এখনো প্রাসঙ্গিক?' শীর্ষক বিশেষ ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।


প্রধান অতিথি বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি ও জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তাছাড়া জাসদ ও ভাসানী (ন্যাপ) এর একটি অংশও এ হত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধু হত্যায় সরাসরি জড়িতদের বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনাকারী ও ক্ষেত্র প্রস্তুতকারীদের শনাক্তকরণসহ বিচারকার্য সম্পন্ন করার জন্য অচিরেই একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করা হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। 


১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘরের ট্রাস্টি সভাপতি এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন  গণহত্যা জাদুঘরের উপদেষ্টা বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি ও গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি শাহরিয়ার কবির, এবং সর্বইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি ও গণহত্যা জাদুঘরের উপদেষ্টা এম নজরুল ইসলাম। 


অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর সভাপতি ও গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবর রহমান। সঞ্চালনা করেন গণহত্যা জাদুঘরের ট্রাস্টি সম্পাদক ও বাংলাদেশ ইতিহাস সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক ড. চৌধুরী শহীদ কাদের।

#
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মমেক হাসপাতালে অদ্যাবধি 
৮ হাজার ৩৭৭টি সিলিন্ডার অক্সিজেন প্রদান করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী

ময়মনসিংহ, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    


ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালের করোনা রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবার সুবিধার্থে ব্যক্তিগত উদ্যোগে আজ ২৬১টি-সহ অদ্যাবধি সর্বমোট ৮ হাজার ৩৭৭টি সিলিন্ডার অক্সিজেন প্রদান করেছেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।


মমেক হাসপাতালে আগামীকাল (২১ আগস্ট) সরবরাহের জন্য অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও অক্সিজেন সিলিন্ডার রিফিলের কাজ চলমান রয়েছে।


উল্লেখ্য, করোনা রোগীদের জন্য প্রতিমন্ত্রীর এ মানবিক সহায়তা কার্যক্রম মহামারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। 

#
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করোনা মহামারিতে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

 

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    


করোনা ভাইরাস মহামারি পরিস্থিতিতে  মানবিক সহায়তা হিসেবে  সরকারের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।


গতকাল ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।


নরসিংদী  জেলায় ত্রাণ হিসেবে  নগদ ১১ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা ও ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫৫০ মে.টন চাল এবং ভিজিএফ কার্ডের ১ হাজার ৩৭৬ দশমিক ৫৯০ মে.টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ১ হাজার ৬৬টি পরিবার ও ৫ হাজার ৩৩০ জনকে  আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।


শরীয়তপুর জেলায় ৫০ টি পরিবারের মাঝে ২০ কেজি করে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।  


মুন্সীগঞ্জ  জেলায়  ত্রাণ হিসেবে নগদ ৮ লাখ টাকা এবং ১৮ মে.টন চাল, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ৬২৩ দশমিক ১৫০ মে. টন চাল এবং ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৫৮টি পরিবার এবং ২৩২ জন লোককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।


কিশোরগঞ্জ জেলায় ত্রাণ হিসেবে ২৩ লাখ ২৫ হাজার নগদ টাকা এবং ৩২১ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। এছাড়া ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে ১ হাজার ১০০ দশমিক ৩১০ মে. টন চাল বিতরণ করা হয়। ৩৩৩ কলের মাধ্যমে ৪৮২টি পরিবার ও ২ হাজার ৪১০ জনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। 

সংশ্লিষ্ট  জেলার  জেলা তথ্য অফিসসমূহ ঢাকা বিভাগীয়  তথ্য অফিসের মাধ্যমে  এসব তথ্য জানিয়েছে।
#

আনোয়ার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২০১২ ঘণ্টা 
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বরিশালের ঘটনা পুঁজি করে কাউকে পানি ঘোলা করতে দেয়া হবে না

                                                                    ---তথ্যমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    


বরিশালের ঘটনাকে পুঁজি করে কাউকে পানি ঘোলা করতে দেয়া হবে না বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। তদন্তে সত্য উদঘাটিত হবার আগে এনিয়ে অতিমাত্রায় কথা বলা বা কিছু করাও সমীচীন হবে না, বলেন তিনি।


শুক্রবার বিকেলে শের-ই-বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি একথা বলেন। 


বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসায় বুধবারের রাতের হামলার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, 'বরিশালের ঘটনাটি অনভিপ্রেত ও অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের দলের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। আমাদের দলের কথা বলে বা দলেরই কেউ কোনো অপকর্মে লিপ্ত হলে আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সবসময়ই সেবিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন।'


বরিশালের ঘটনাটি এখনো তদন্তাধীন, দু'টি মামলা হয়েছে উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, 'স্থানীয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৬০ জন গুলিবিদ্ধ ও অনেকের আহত হবার কথা বলা হয়েছে, সেটিও দেখা হচ্ছে। তদন্তাধীন বিষয়ে বেশি কথা বলতে চাই না, তদন্তের ভিত্তিতে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।'


'প্রশাসন ক্যাডার ইতোমধ্যেই এনিয়ে বিবৃতি দিয়েছে এবং সেখানে বরিশালের মেয়র ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন বলা হয়েছে, তদন্তাধীন বিষয়ে এমন বিবৃতি দেয়া যৌক্তিক কি না, বা তারা এটা করতে পারে কি না' সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি দেখেছি প্রশাসন ক্যাডারের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করে একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। তদন্তে বেরিয়ে আসবে আসলে কি ঘটনা ঘটেছে। একইসাথে স্থানীয় আওয়ামী লীগের অভিযোগের বিষয়ও তদন্তে বেরিয়ে আসবে। তবে এই ঘটনাকে পুঁজি করে কাউকে পানি ঘোলা করতে দেয়া হবে না। এবং আমি মনে করি তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদঘাটিত হবার আগে এনিয়ে কারো অতিমাত্রায় কথা বলা বা কিছু করা সমীচীন হবে না।'


এর আগে সভায় ড. হাছান মাহমুদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, 'আগস্ট মাস বাঙালির শোকের মাস। এই আগস্টেই আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হারিয়েছি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকেও এ মাসেই হারিয়েছি।'


বঙ্গবন্ধু যেভাবে মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাতে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় যে নিজের প্রাণ, তা হাতের মুঠোয় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে এনেছে বাঙালিরা, এজন্যই বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক। 


ঢাকা উত্তরের ২৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব মোহাঃ ফোরকান হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক এস এম মান্নান কচি প্রমুখ তাদের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর জীবন, কর্ম ও ১৫ আগস্টের ওপর আলোকপাত করেন। সভাশেষে উপস্থিত মানুষের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেন অতিথিরা। 

#
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খালেদা জিয়া বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর স্বপ্নে বিভোর
                                         ---তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী
 

শেরপুর, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী আমাদের উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশের মর্যাদার জন্য কাজ করে চলেছেন। আর বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানানোর স্বপ্নে বিভোর। বাংলার মাটিতে এ স্বপ্ন কোনো দিন পূরণ হবে না।

দেশে কোনো আইপি টিভির অনুমোদন নেই জানিয়ে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা.  মোঃ মুরাদ হাসান বলেছেন, অবৈধ আইপি টিভির বিরুদ্ধে অচিরেই ব্যবস্থা নেবে সরকার। এছাড়াও যাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ  শেরপুর প্রেসক্লাব আয়োজিত সার্কিট হাউজে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক সহায়তা (দ্বিতীয় পর্যায়ের) চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ পর্যন্ত ছয় শত'র অধিক’ আইপি টিভির আবেদন জমা পড়েছে। যাচাই-বাচাই শেষে শুরু হবে অনুমোদন প্রক্রিয়া। এছাড়া অনলাইন পোর্টালের অনুমোদন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যাচাই-বাছাই শেষে পর্যায়ক্রমে বাকিগুলো অনুমোদন পাবে।

জেলা প্রশাসক মো. মোমিনুর রশিদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার হাসান নাহিদ চৌধুরী, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক চন্দন কুমার পাল। প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মেরাজ উদ্দিন।

অনষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন জাতীয় সংসদের হুইপ বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিউর রহমান আতিক। শেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি শরিফুর রহমান শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে ৪৬ জন সাংবাদিককে প্রতিজনকে ১০ হাজার টাকা করে মোট ৪ লাখ ৬০ হাজার টাকার চেকগুলো হাতে তুলে দেন প্রধান অতিথি তথ্য প্রতিমন্ত্রী।
#
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কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন
 

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    
            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৪ হাজার ৮৯২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৫ হাজার ৯৯৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৪ লাখ ৫৩ হাজার ২০৩ জন। 

 


গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪৫ জন-সহ এ পর্যন্ত ২৫ হাজার ২৩ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 


করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৩ লাখ ৪৭ হাজার ৭৫৫ জন।

 

#
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গণমাধ্যম বিকশিত হলে রাষ্ট্র উপকৃত হবে
                ---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
পিরোজপুর, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, "গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কল্যাণে শেখ হাসিনা অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। শেখ হাসিনার আমলে গণমাধ্যম মুক্ত বিহঙ্গের মতো উন্মুক্ত দিগন্তে বিচরণ করে মতামত প্রকাশ করছে। এখন দাপ্তরিকভাবে কোথাও কোনো সংবাদ সেন্সর করা হয় না। এর অর্থ শেখ হাসিনা চান গণমাধ্যম বিকশিত হোক। গণমাধ্যম বিকশিত হলে রাষ্ট্র উপকৃত হবে।"

আজ পিরোজপুর সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে করোনাকালীন (২য় পর্যায়) ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিকদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, "করোনাকালে শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিসর বাড়িয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে এ বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে তিনি গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। করোনা সংকটের মধ্যে সাংবাদিকদের জীবন বাজি রেখে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। কঠিনকে ভালোবাসার নাম সাংবাদিকতা। এজন্য প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।"

এসময় তিনি আরো বলেন, "শেখ হাসিনা সরকার সংবাদ মাধ্যমের গলা টিপে ধরার প্রবণতায় বিশ্বাস করে না। সংবাদ মাধ্যমের গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। আমি নিজেকে সংবাদ মাধ্যমের অংশ মনে করি। আমি যতদিন এমপি-মন্ত্রী আছি শুধু ততদিন না বরং সাধারণ মানুষ হিসেবে গণমাধ্যমের সাথে আন্তরিকতা, মমতা ও ভাতৃত্বের বন্ধন সব সময় রক্ষা করবো।"

কাউকে ছোট করার জন্য নিউজ করার চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ নিউজ করা অনেক প্রয়োজন বলে এ সময় মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

শ ম রেজাউল করিম আরো যোগ করেন, "দেশের উন্নয়নে, শান্তি সুপ্রতিষ্ঠায় সামাজিক বলয়কে শিষ্টাচারপূর্ণ রাখার জন্য সবাইকে দায়িত্ববোধ থেকে এগিয়ে আসতে হবে।"

পিরোজপুরের জেলা প্রশাসক আবু আলী মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সাঈদুর রহমান ও পিরোজপুর প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক গৌতম নারায়ণ রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য কামরুজ্জামান খান শামিম, পিরোজপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি আখতারুজ্জামান ফুলু ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল আহসান গাজীসহ পিরোজপুরের আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও পিরোজপুর প্রেসক্লাবের প্রাক্তন নেতৃবৃন্দ এ সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে পিরোজপুর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন মন্ত্রী।
#

ইফতেখার/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৫৯ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী



                                                                                 নম্বর : ৩৯৯৬

জিয়া-মোশতাকের উত্তরসূরিরাই বারবার শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে

                                                                   ---মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক  বলেছেন,  জিয়াউর রহমান-মোশতাকের প্রত্যক্ষ মদতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় এবং তাদের উত্তরসূরিরাই বারবার বঙ্গবন্ধুর রক্তের ও আদর্শের উত্তরাধিকার প্রধানমন্ত্রী  শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতাবিরোধীরা মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে একুশ আগস্টের হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়।


জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এবং একুশ আগস্টে শতাব্দীর ভয়াবহ গ্রেনেড হামলায় নিহতদের স্মরণে আজ ‘আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান (আমুস)’ কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত “পনের আগস্টের ধারাবাহিকতায় একুশ আগস্ট” শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।


মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী  বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানসহ নতুন প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার  অর্থনৈতিক কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও  বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জাতীয় জীবনে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতিকে এগিয়ে নিতে হবে, তবেই জাতির পিতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।


তিনি  বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন সব দিকেই দক্ষ একজন রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গবন্ধু পৃথিবীতে একমাত্র নেতা যিনি তাঁর  জীবদ্দশায় একাধারে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু অল্প দিনেই বিশ্ব নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্বসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত, আমি শোষিতের পক্ষে।
মন্ত্রী বলেন, পনের আগস্ট ও একুশ আগস্ট দুটি ঘটনাই একসূত্রে গাঁথা এটি নিছক কোনো হত্যাকাণ্ড নয়, এর পেছনে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে বিএনপি-জামাত ও স্বাধীনতাবিরোধী চক্র সরাসরি জড়িত। তাই এসব ষড়যন্ত্রকারীর মুখোশ উন্মোচন করা সময়ের দাবি। এজন্য শিগগিরই একটি নিরপেক্ষ জাতীয় কমিশন গঠন করে বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনের কুশীলবদের চিহ্নিত করে জাতির সামনে তা উপস্থাপন করা হবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।  

সংগঠনের সভাপতি মোঃ সাজ্জাদ হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান শাহীনের পরিচালনায় ওয়েবিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. মো. মতিয়ার রহমান হাওলাদার, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. শাহাদাত হোসেন, পিএসসি’র সাবেক সদস্য জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. আনোয়ারা বেগম, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. কামালুদ্দিন আহমেদ,  কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শাহিনুর রহমান, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বদরুল ইসলাম শোয়েব, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুদ্দীন ও সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. মোস্তফা সামছুজ্জামান।

#

মারুফ/নাইচ/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৭৪৫ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী



                                                                           নম্বর : ৩৯৯৫
ধনবাড়ীতে নদীভাঙন এলাকা পরিদর্শনে কৃষিমন্ত্রী

ধনবাড়ী (টাঙ্গাইল), ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    

কৃষিমন্ত্রী ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক আজ টাঙ্গাইলের ধনবাড়ী উপজেলার কেরামজানী ও জোকনাতে ঝিনাই নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও বাঁধ পরিদর্শন করেন।


পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী বলেন, ফসল রক্ষায় নদীশাসন ও বাঁধ রক্ষা করা জরুরি। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ফসল চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করে। এ ফসলকে রক্ষা করতে হবে। সেজন্য দীর্ঘস্থায়ী সুরক্ষা ব্যবস্থা ও টেকসই বাঁধ নির্মাণে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।


মন্ত্রী আরো বলেন, এ সরকারের আমলে শহরের সব সুযোগসুবিধা গ্রামেও পৌঁছে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণ, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষাসহ শহরের সুযোগসুবিধা গ্রামে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে চরাঞ্চল, দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শহরের মতো সুযোগসুবিধা বিস্তৃতি ঘটছে।

পরিদর্শনকালে ধনবাড়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: সামিউল হকসহ স্থানীয় কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/রফিকুল/শামীম/২০২১/১৬১৭ ঘণ্টা 
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                    Number : 3994
Dr. Momen visits Bangladesh Peacekeepers Contingents in UNMISS in South Sudan
 
Dhaka, 20 August :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen visited Bangladesh Peacekeeping Contingents in South Sudan yesterday. He visited the Bangladesh Engineering Construction Unit and Bangladesh Marine Forces Unit deployed in UNMISS in Juba.

During his interaction with the Bangladeshi Peacekeepers, the Foreign Minister remarked that our peacekeepers have enhanced the prestige of Bangladesh internationally by dint of their dedicated and efficient services in the UN Peacekeeping Missions. He identified the participation of Bangladesh Peacekeepers as an opportunity in order to project the image of Bangladesh abroad. He mentioned the sustained role of the present Government in enhancing the participation of Bangladesh Peacekeepers in UN Missions.

“Government also sent Formed Police Unit in different UN missions who have earned a lot of reputation with their performances. Bangladesh is now the top most Troops contributing country to the UN Peacekeeping operations owing to the efficiency, acumen and professionalism of our peacekeepers,” Foreign Minister added.

Dr Momen said that the Government has facilitated the deployment of female peacekeepers in the UN Peacekeeping Operations. He suggested that in order to pay tribute to the sacrifices made by our peacekeepers, a monument may be built in the Dhaka Cantonment. The Foreign Minister stated that the Government also has made efforts at the UN for enhancing benefits of the Bangladesh Peacekeepers.

During the visit to the UNMISS, the Foreign Minister received a gun salute from a smart contingent of Bangladesh peacekeepers of UNMISS. He signed visitors’ book at the UNMISS compound. Bangladesh Contingent in UNMISS comprises a good number of female peacekeepers along with the male peacekeepers.

Later in the day, the Foreign Minister had interactions with the Acting Special Representatives of UN Secretary General of UNMISS, the Forces Commander of UNMISS, Mission Chief as well as the Deputy Forces Commander of UNMISS. During the interactions, the High Officials apprised the Foreign Minister about the activities of the UNMISS. The High Officials profusely praised the role of Bangladesh Peacekeepers in UNMISS.

Dr. Momen is visiting South Sudan with a view to meeting Bangladesh Peacekeepers deployed in different contingents in the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) as well as meeting with the high political leadership of South Sudan. 

The delegation of Foreign Minister comprises non-resident Bangladesh Ambassador to South Sudan, officials from the Armed Forces Division and the Ministry of Foreign Affairs.
#
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                     Number : 3993
Foreign Minister meets with South Sudanese Foreign Minister in Juba  
Dhaka, 20 August :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen met with Foreign Minister of South Sudan Beatrice Wani-Noah at her office in Juba yesterday.


At the outset, Dr. Momen mentioned that Bangladesh recognized South Sudan soon after South Sudan came into being. The Foreign Minister stated that Bangladesh and South Sudan may establish cooperation in agriculture, education, food security, health, education and vocational training sectors. He informed her that the Government is striving to achieve a Sonar Bangla as dreamt by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.


Both sides agreed to collaborate in areas like food security, social safety net, IT & ICT, health, medical education and vocational training. Both sides emphasized the need of increased trade and commerce between the two countries to the mutual benefits of the two countries. The Bangladesh Foreign Minister invited Beatrice Wani-Noah to visit Bangladesh at her convenience.


Dr. Momen apprised the South Sudanese Foreign Minister about the enhanced and widespread participation of women in our workforce as well as at administrative positions. Foreign Minister briefed her about the tremendous socio-economic progress that Bangladesh has achieved during the last few decades. He particularly mentioned the success of Bangladesh in agriculture and Human Resources development areas. He informed that Bangladesh has registered remarkable economic growth during the last decade- being one of the fastest growing economies in the world. He also mentioned the commendable role of our peacekeepers in UNMISS and other Peacekeeping Operations.


Earlier in the Morning, Dr. Momen was received by Deputy Foreign Minister of South Sudan Deng Dau Deng at Juba International Airport. Dr. Momen joined a brief discussion with the deputy Minister of Defence of South Sudan. The two leaders reflected on the existing bilateral relations between Bangladesh and South Sudan.

#
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তথ্যবিবরণী



                                                                            নম্বর : ৩৯৯১
২১ আগস্ট উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল 21 আগস্ট উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:


“২১ আগস্ট বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। ২০০৪ সালের এ দিনে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এ হামলার মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করা; আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশকে নেতৃত্বশূন্য করে হত্যা, ষড়যন্ত্র, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুঃশাসনকে চিরস্থায়ী করা।


মহান আল্লাহ’র অশেষ রহমত ও জনগণের দোয়ায় আমি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যাই। আওয়ামী লীগের নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীরা মানববর্ম তৈরি করে আমাকে রক্ষা করেন। তবে সন্ত্রাসীদের গ্রেনেড হামলায় বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভানেত্রী বেগম আইভি রহমান-সহ ২২ জন নেতাকর্মী নিহত হন। আহত হন পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী, সাংবাদিক ও নিরাপত্তাকর্মী। তাঁদের অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন এবং অনেকে দেহে স্প্লিন্টার নিয়ে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছেন। আমি ২১ আগস্টের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

বিএনপি-জামাত জোট যখনই সরকারে এসেছে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের মদদ দিয়ে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র বানানোর অপচেষ্টা করেছে। ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর নির্বাচনে কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে সারাদেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। একের পর এক বোমা হামলা, গ্রেনেড হামলা চালিয়ে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা চালায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালায়। এ নারকীয় হামলা ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে বিচার করা ছিল সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে উল্টো হত্যাকারীদের রক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা করেছিল। হামলাকারীদের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ সব আলামত ধ্বংস করে। তদন্তের নামে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে অপব্যবহার করে তারা জনগণকে ধোঁকা দিতে ‘জজ মিয়া’ নাটক সাজায়। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকেনি। পরবর্তীকালে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তে বেরিয়ে আসে বিএনপি-জামাত জোটের অনেক কুশীলব এ হামলার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ২০১৮ সালের অক্টোবরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় হয়। আদালত গ্রেনেড হামলার সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে বিএনপি নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। একই সঙ্গে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিদেশে পলাতক তারেক রহমান, হারিছ চৌধুরীসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড হয়েছে ১১ আসামির। এই রায়ের মধ্য দিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে।

বিএনপি-জামাতের সকল অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে  আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিহিংসার রাজনীতি বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অনুসরণ করে দেশে শান্তি ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত সাড়ে ১২ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ‘রোল মডেল’। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। 
চলমান পাতা/

-২-

আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। এই সময়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বর্তমান প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারির মধ্যেও আমরা আমাদের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।


স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র বিরোধী চক্র এখনও নানাভাবে সোচ্চার আছে। এই অপশক্তির যে কোনো অপতৎপরতা-ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। আশা করি, সকল আইনি বিধি-বিধান ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় রায় কার্যকর হবে। এই রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে দেশ থেকে হত্যা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের চির অবসান হবে এবং বাংলাদেশ আগামী প্রজন্মের জন্য একটি  নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত হবে- আজকের দিনে এটাই আমার প্রত্যাশা।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
#

শাওন/পরীক্ষিৎ/রফিকুল/শামীম/২০২১/১২০২ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                   নম্বর: ৩৯৯০
২১ আগস্ট উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী 
ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২১ আগস্ট উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 


“বাঙালি জাতির ইতিহাসে ২১ আগস্ট একটি শোকাবহ দিন। ২০০৪ সালের এদিনে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভায় বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় শহিদ হন বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ জন নেতাকর্মী। আমি সকল শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাই গভীর সমবেদনা। 


লাখো শহিদের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের মহান স্বাধীনতা। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ‘৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ’৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধ আন্দোলন, ’৬৬ এর ৬ দফা, ’৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে শাসকের বুলেটের আঘাতে। স্বাধীন বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত আসে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। এদিন স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে অকালে জীবন দিতে হয়েছে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। এরপরও ঘাতকচক্র থেমে থাকেনি। তাঁরা পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশ  আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জনসভা চলাকালীন ইতিহাসের বর্বরতম গ্রেনেড হামলা চালায়। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে সেদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাণে বেঁচে গেলেও প্রাণ হারান দলের ২৪ জন নেতাকর্মী। আহত হন অনেকে। এ হামলায় বেঁচে থাকা অনেকে পঙ্গুত্ববরণ করে আজও দুর্বিসহ জীবনযাপন করছেন। ঘাতকচক্রের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বহীন করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে রুখে দেওয়া এবং দেশে স্বৈরশাসন ও জঙ্গিবাদ প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ তা হতে দেয়নি। 


গণতন্ত্রকে অর্থবহ করতে হলে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতার পাশাপাশি পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে সকল রাজনৈতিক দল নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকামী জনগণ একটি আত্মমর্যাদাশীল ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসবেন, এ প্রত্যাশা করি।    


আমি ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করি।  
            জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/পরীক্ষিৎ/রফিকুল/শামীম/১১.৫৮ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                নম্বর : ৩৯৮৯ 
বিদ্যুৎ পেশাজীবীদের মানবিক সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে

                                                         -বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৫ ভাদ্র (২০ আগস্ট) :    


বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, দেশকে আলোকিত করার পাশাপাশি বিদ্যুৎ খাতের পেশাজীবীদের মানবিক সহায়তায় এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে প্রকৌশলীরা অসাধারণ অবদান রাখছে। সৃজনশীল কাজে প্রকৌশলীদের আরো অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।


গতকাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) ও নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড (এনডব্লিউপিজিসিএল) এর যৌথ উদ্যোগে আইইবি সদর দফতরে কাউন্সিল হলে আয়োজিত ‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ’-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। 

নসরুল হামিদ বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল পেতে হলে সুপরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে। এখানেও প্রকৌশলীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।


আইইবি'র প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নূরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইঞ্জিনিয়ার এ এম খোরশেদুল আলম, পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোঃআব্দুস সবুর ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন। 
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